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মুসলমানরা প্রিতিদন পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বালাত্ (বহুল প্রচিলত পিরভাষায় ‘নামায’) আদায় কের থােক এবং সর্বসম্মত মত
অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্েত েমাট সতর রাক্‘আত্ ছ্বালাত্ আদায় করা ফরয/ ওয়ািজব্ (বাধ্যতামূলক)। এর বাইের েয েকউ

যেতা খুশী ছ্বালাত্ আদায় করুক তা ঐচ্িছক; তােত ছাওয়াব্ আেছ; আদায় না করেল গুনাহ্ েনই।

িকন্তু এই সর্বসম্মত ও িবতর্কাতীত িবষয়িটেতও িকছু েলাক প্রশ্ন তুলেছ। তােদর কথা হচ্েছ, েকারআন মজীেদ পাঁচ
ওয়াক্ত  ছ্বালােতর  উল্েলখ  েনই,  সুতরাং  এর  েকােনা  িভত্িত  েনই।  এর  জবােব  যখন  বলা  হয়  েয,  হযরত  রাসূেল  আকরাম
(ছ্বাঃ) পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বালাত্ আদায় কেরেছন ও আদায় করার িনর্েদশ িদেয়েছন বেল হাদীছ েথেক প্রমািণত তখন বলা হয়
েয,  হাদীছ অকাট্য নয়,  েকারআনই অকাট্য,  আর নবী করীম (ছ্বাঃ) েকারআেনর বাইের েকােনা কথা বেলন িন এবং েকারআন
‘িবস্তািরত’  গ্রন্থ,  সুতরাং  এর  বাইের  েকােনা  িকছু  গ্রহণেযাগ্য  নয়।  এেদর  মধ্েয  কােরা  কােরা  মেত,  ছ্বালাত্
অনবরত  আদায়  করেত  হেব।  িকন্তু  ছ্বালােতর  িনয়ম-কানূন্  সম্পর্েক  তারা  িকছু  বেল  না।  তােদর  কথায়  মেন  হয়  েয,

ছ্বালােতর জন্য েকােনা সুিনর্িদষ্ট িনয়ম-কানূন্ েনই; যার েযমন ইচ্েছ ছ্বালাত্ আদায় করেলই হেলা।

এ ধরেনর েলােকরা এভােব েয িবভ্রান্িত সৃষ্িট করেছ তা িক উদ্েদশ্যমূলকভােব, নািক অজ্ঞতাবশতঃ, নািক দ্বীনী
‘ইলেমর  ধারক-বাহকেদর  কতক  ভুল  েথেক  সৃষ্ট  সংশেয়র  কারেণ  -  তা  বলা  সম্ভব  নয়,  তেব  অকাট্য  দলীেলর  দ্বারা  এ
িবভ্রান্িতর  িনরসন  করা  অপিরহার্য।  িকন্তু  দুর্ভাগ্যজনক  েয,  এ  গুরুত্বপূর্ণ  কাজিট  যথাযথভােব  করেত  েদখা

যাচ্েছ না। এখােন আমরা এ িবভ্রান্িত িনরসেনরই েচষ্টা করেবা।

আেলাচনার  শুরুেতই  স্মরণ  কিরেয়  িদেত  চাই  েয,  েয  েকােনা  ভাষায়ই  একিট  শব্েদর  একািধক  আিভধািনক  ও  পািরভািষক
তাৎপর্য  থাকেত  পাের।  আরবী  ভাষায়  “ছ্বালাত্”  শব্েদরও  একািধক  তাৎপর্য  আেছ  এবং  েকারআন  মজীেদও  এ  পিরভাষািট
একািধক তাৎপর্েয ব্যবহৃত হেয়েছ। েযমন :  আল্লাহ্ ও  েফেরশতাগণ হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওপর ছ্বালাত্



কেরন  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  এছাড়া  নবী  করীম  (ছ্বাঃ)  েক  মু’িমনেদর  জন্য  ছ্বালাত্  (েদা‘আ)  করেত  বলা  হেয়েছ।
এখােন  আমােদর  আেলাচ্য  িবষয়  হচ্েছ  মুসলমানরা  ৈদনন্িদন  েয  িবেশষ  কাঠােমার  পাঁচ  ওয়াক্ত  ছ্বালাত্  আদায়  কের

থােক তা-ই।

এ প্রসঙ্েগ প্রথেমই উল্েলখ করেত হয় েয, ইসলামী জ্ঞান ও িবিধ-িবধােনর অকাট্য সূত্র চারিট : ‘আক্ব্ল্, েকারআন
মজীদ, মুতাওয়ািতর্ হাদীছ এবং ইসলােমর প্রথম যুেগর মুসলমানেদর অিভন্ন আমল ও মত।

আক্ব্ল্ এ কারেণ অকাট্য সূত্র েয, একজন মানুষ ‘আক্বেলর দ্বারা িবচার-িবেবচনা কেরই ইসলাম গ্রহণ কের। সুতরাং‘
‘আক্ব্ল্  হচ্েছ  ইসলাম-গৃেহর  িভত্িত।  েকারআন  মজীেদ  ‘আক্বেলর  ব্যবহােরর  ওপর  বার  বার  গুরুত্ব  আেরাপ  করা
হেয়েছ।  এছাড়া  আল্লাহ্  তা‘আলা  এ-ও  বেলেছন  েয,  িতিন  ভােলা-মন্েদর  েমৗিলক  ধারণা  নাফ্স্  (ব্যক্িতসত্তা)-এর
মধ্েয অনুপ্রািণত কের িদেয়েছন। সুতরাং সুস্থ ‘আক্ব্ল্ যা  িকছুেক করণীয় ও  বর্জনীয় বেল রায় েদয় তা  অবশ্যই
করণীয়  ও  বর্জনীয়।  তাছাড়া  েকারআন  মজীেদর  ব্যাখ্যায়,  িবেশষতঃ  তাৎপর্য  গ্রহেণ  মতপার্থক্েযর  ক্েষত্ের
‘আক্বেলর  সাহায্য  গ্রহণ  অপিরহার্য।  দ্িবতীয়তঃ  েয  ব্যক্িত  ‘আক্ব্লী  ফয়ছ্বালাহর  দ্বারা  েকারআন  মজীদেক
আল্লাহর  িকতাব্  বেল  জানেত  েপের  ইসলাম  গ্রহণ  কেরেছ  েস  ব্যক্িতর  জন্য  েকারআন  মজীদ  অবশ্যই  অকাট্য  দলীল।
তৃতীয়তঃ মুতাওয়ািতর্ হাদীছ হচ্েছ তা-ই যা হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর আমল ও কথা সম্পর্েক বর্িণত হেয়েছ
এবং ছ্বাহাবী েথেক শুরু কের বর্ণনা ধারাক্রেমর প্রিতিট স্তের এেতা েবশী সংখ্যক সূত্ের বর্িণত হেয়েছ যােদর
পক্েষ  িমথ্যা  রচনার  জন্য  ঐক্যবদ্ধ  হওয়ার  সম্ভাবনা  ‘আক্বেলর  দৃষ্িটেত  গ্রহণেযাগ্য  নয়।  এর  পেরও  তর্েকর
খািতের যিদ ধের েনয়া হয় েয,  এরূপ েকােনা বর্ণনা ‘আক্ব্ল্-এর অকাট্য রায় বা েকারআেনর সােথ ‘সাংঘর্িষক’  হেত
পাের  তাহেল  তা  গ্রহণেযাগ্য  নয়।  চতুর্থতঃ  ইসলােমর  প্রথম  যুেগর  মুসলমানেদর  অিভন্ন  আমল  ও  মত  হযরত  রাসূেল
আকরাম (ছ্বাঃ)  েথেক আগত বেল ‘আক্ব্ল্ অকাট্যভােব রায় প্রদান কের,  তা তার িপছেন েকােনা মুতাওয়ািতর্ হাদীছ
থাকুক বা না-ই থাকুক। এতদসত্ত্েবও তর্েকর খািতের যিদ ধের েনয়া হয় েয,  এরূপ েকােনা মত বা আমল ‘আক্ব্ল্-এর
অকাট্য  রায়  বা  েকারআেনর  সােথ  ‘সাংঘর্িষক’  হেত  পাের  তাহেল  তা  গ্রহণেযাগ্য  নয়।  এর  বাইের  কম  সূত্ের  বর্িণত
হাদীছ েকবল উপেরাক্ত চার সূত্েরর েকােনািটর সােথ সাংঘর্িষক না হওয়া সােপক্েষ েগৗণ িবষয়ািদেত (মুস্তাহাব্

ও মাকরূহ্) ও প্রােয়ািগক িবষয়ািদেত গ্রহণেযাগ্য হেত পাের।

এবার আমরা েদখেবা েয, েকারআন মজীেদর বাইের অন্য েকােনা িকছু গ্রহণেযাগ্য িকনা।

আল্লাহ্  তা‘আলা  চাইেল  একিট  িলিখত  েকারআন  েফেরশতার  মাধ্যেম  আসমান  েথেক  নািযল  করেত  পারেতন,  তাহেল  তা  অেনক
েবশী মানুেষর কােছ গ্রহণেযাগ্য হবার সম্ভাবনা েবশী িছেলা। িকন্তু তা সত্ত্েবও আল্লাহ্ তা‘আলা েকন তা না
কের একজন রাসূেলর (ছ্বাঃ) মাধ্যেম েকারআন নািযল করেলন? এ েথেক মানুেষর সুস্থ িবচারবুদ্িধ (‘আক্বেল সালীম্)
এ উপসংহাের উপনীত হয় েয, মানুেষর কােছ আল্লাহর েদয় জ্ঞান ও িবিধ-িবধান েপৗঁছােনার ক্েষত্ের আল্লাহর িকতাব্

ছাড়াও ব্যক্িত রাসূেলর একিট গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা আেছ।

এ  ব্যাপাের  সংক্েষেপ  এেতাটুকু  বলাই  যেথষ্ট  বেল  মেন  হয়  েয,  েকারআন  মজীদ  হচ্েছ  েহদায়াত্  বা  পথিনর্েদশক
গ্রন্থ এবং এিট েকবল আইন-িবধােনর গ্রন্থই নয়, বরং এিট মহাজ্ঞানময় গ্রন্থ; আইন-িবধান এর একিট অংশ মাত্র। এেত
েযমন  কতগুেলা  েমৗিলক  িবধান  রেয়েছ  েতমিন  কতক  মূলনীিত  সন্িনেবিশত  হেয়েছ।  অন্যিদেক  কতক  প্রােয়ািগক  িবিধ-



িবধান ও তার িবস্তািরত িদক প্রণয়েনর এখিতয়ার ও দািয়ত্ব হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওপর অর্িপত হয় - যা
িতিন পঠন-উর্ধ ওয়াহীর (ওয়াহীেয় গ্বায়ের মাত্লূ‘র) সাহায্েয আঞ্জাম েদন।

বস্তুতঃ এটাই স্বাভািবক িছেলা। কারণ, ক্িবয়ামত পর্যন্ত মানব জািতর জন্য প্রেয়াজনীয় সকল ক্েষত্েরর েছাট-বড়
সকল  আইন-িবধান  েকারআেন  প্রদান  করা  হেল  তার  আয়তন  এেতা  িবশাল  হেতা  েয,  তা  সকল  যুেগর  মানুেষর  পক্েষ

ব্যবহারেযাগ্য  থাকেতা  না।

: আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ) সম্পর্েক এরশাদ কেরন

وَيُحِل لَهُمُ الطيبَاتِ وَيُحَرمُ عَلَْهِمُ الْخَبَائثَِ

আর িতিন তােদর জন্য পিবত্র সমূহ হালাল কের েদন এবং তােদর ওপর েনাংরা সমূহ হারাম কের েদন।” (সূরাহ্ আল্-“
(আ‘রাফ্ : ১৫৭

এ েথেক অকাট্যভােব এটাই প্রমািণত হয় েয, আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)েক িবিভন্ন ধরেনর িবিধ-
িবধান প্রণয়েনর এখিতয়ার ও দািয়ত্ব প্রদান কেরন - যা েকারআন মজীেদ উল্েলখ করা হয় িন। আর তা-ও িতিন িনজ েখয়াল
খুশী  েমাতােবক  প্রণয়ন  করেতন  না,  বরং  ওয়াহীেয়  গ্বায়ের  মাত্লূ‘র  িভত্িতেত  করেতন।  আল্লাহ্  তা‘আলা  তাঁর

:  সম্পর্েক  এরশাদ  কেরন

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إنِْ هُوَ إلاِ وَحْيٌ ُوحَى.

আর িতিন স্বীয় প্রবৃত্িত েথেক কথা বেলন না; বস্তুতঃ তা (িতিন যা বেলন) প্রত্যােদশকৃত ওয়াহী ৈব নয়।” (সূরাহ্“
(আন্-নাজম্ : ৩-৪

এবার ছ্বালাত্ প্রসঙ্েগ আসা যাক।

: আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন

مْسِ إلَِى غَسَقِ اللْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ لاةَ لدُِلُوكِ الش أقَِمِ الص

েহ  রাসূল!)  ছ্বালাত্  ক্বােয়ম  রাখুন  সূর্য  েহেল  পড়ার  সময়  েথেক  শুরু  কের  রােতর  অন্ধকার  আবৃত  কের  েনয়া)“
পর্যন্ত  এবং  প্রত্যুেষর  েকারআন  পাঠ  (প্রত্যুেষর  ছ্বালােত  অেপক্ষাকৃত  েবশী  েকারআন  পাঠ  করুন)।”  (সূরাহ্

(আল্-ইসরা’/  বানী  ইসরাঈল্  :  ৭৮

এখােন  সাধারণভােব  ছ্বালােতর  একিট  বৃহত্তর  সময়  ও  প্রত্যুেষর  সুিনর্িদষ্ট  সময়  িনর্েদশ  করা  হেয়েছ।  তেব  এ
েথেক েকউ েযন মেন না কের েয, ফজেরর ছ্বালাত্ ছাড়া উপেরাক্ত দীর্ঘ সমেয়র মধ্েয েয েকােনা সমেয় মাত্র একবার

: ছ্বালাত্ আদায় করেলই চলেব। কারণ, অন্যত্র এরশাদ হেয়েছ

لاةَ طَرفََيِ النهَارِ وَزلَُفًا مِنَ اللْلِ وَأقَِمِ الص



(আর (েহ রাসূল!) ছ্বালাত্ ক্বােয়ম্ রাখুন িদেনর দুই প্রান্েত এবং রােতর প্রান্তভােগ।” (সূরাহ্ হূদ্ : ১১৪“

রােতর) ِلْزلَُفًا مِنَ الل িদেনর দুই প্রান্ত) েথেক ফজর ও আছেরর ছ্বালােতর ইঙ্িগত িমেল এবং) ِهَارطَرفََيِ الن এ আয়ােতর
প্রান্তভাগ)  েথেক  মাগ্বিরেবর  ছ্বালােতর  ইঙ্িগত  পাওয়া  যায়।  অন্যিদেক  পূর্েবাদ্ধৃত  আয়ােতর  (সূরাহ্  আল্-
ব্যবহৃত হেয়েছ তা েথেক এ অর্থ গ্রহণ করা চেল ِل কথািটর শুরুেত েয ِــس مْ ــدُلُوكِ الش ইসরা’/ বানী ইসরাঈল্ : ৭৮) لِ
েয, সূর্য েহেল যাওয়ার পর (েযাহেরর) ছ্বালাত্ আদােয়র মাধ্যেম প্রিত িদেনর ছ্বালাত্ আদােয়র উল্িলিখত দীর্ঘ
রােতর অন্ধকার আবৃত কের েনয়া পর্যন্ত) েথেক এরূপ তাৎপর্য গ্রহণ) ِــلْإلَِــى غَسَــقِ الل সমেয়র সূচনা করেত হেব এবং
করা চেল েয, ঐ ওয়াক্েতর েশষ প্রান্েত (এশা’র) ছ্বালাত্ আদােয়র মাধ্যেম ছ্বালােতর ঐ দীর্ঘ ওয়াক্েতর ছ্বালাত্

েশষ করেত হেব। এভােব পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বালাত্ই প্রমািণত হয়।

তেব ইসলােমর প্রথম যুেগর মুসলমানেদর অিভন্ন মত ও  আচরণ েথেক প্রমািণত েয,  ছ্বালাত্ পাঁচ বার বাধ্যতামূলক
হেলও তার ওয়াক্েতর ক্েষত্ের স্িথিতস্থাপকতা আেছ। তা হচ্েছ িদেনর মধ্যভাগ অিতক্রান্ত হওয়া েথেক শুরু কের
সূর্যাস্েতর পূর্ব পর্যন্ত চার রাক্‘আত্ কের েমাট আট রাক্‘আত্ েযাহর ও আছেরর ছ্বালাত্ এবং সূর্যাস্েতর পর
েথেক  মধ্যরােত  অিতক্রান্ত  হবার  পূর্ব  পর্যন্ত  যথাক্রেম  িতন  ও  চার  রাক্‘আত্  মাগ্বিরব্  ও  এশা’র  ছ্বালাত্
আদায়  করেত  হেব।  আর  ফজেরর  ছ্বালাত্  দুই  রাক্‘আত্  ছুবেহ  ছ্বািদেকর  পর  েথেক  সূর্েযাদেয়র  পূর্েব  আদায়  করেত

হেব।

েযাহর ও আছেরর ছ্বালাত্ উপেরাক্ত সমেয়র মধ্েয েয েকােনা সমেয় আদায় করেলই চলেব, নািক এ দুই ছ্বালােতর ওয়াক্ত
সুিনর্িদষ্টভােব িবভক্ত, েতমিন মাগ্বিরব্ এশা’র ছ্বালাতও উল্িলিখত সমেয়র মধ্েয েয েকােনা সমেয় আদায় করেলই
চলেব িকনা েস ব্যাপাের মতপার্থক্য আেছ, িকন্তু পাঁচ ওয়াক্ত ও সতর রাক্‘আেতর ব্যাপাের মতপার্থক্য েনই। তেব
হজ্েবর সময় েকােনা যরূরী পিরস্িথিত ব্যতীতই েযাহর ও আছেরর ছ্বালাত্ একই সময় পর পর এবং মাগ্বিরব্ ও এশা’র

ছ্বালাত্ একই সময় পর পর আদায় করা হয় - এটা অকাট্য ও সর্বসম্মত।

এ েথেক প্রমািণত হয় েয,  পাঁচ ওযাক্ত ছ্বালাত্ বর্িণত সমেয়র মধ্েয িতন বাের আদায় করার অনুমিত আেছ,  যিদও এ
ব্যাপাের সকেলই একমত েয, পাঁচ বাের আদায় করা অিধকতর উত্তম। তেব মানুষেক অেনক সময় েয সব যরূরী পিরস্িথিতর
সম্মুখীন হেত হয় এবং েয সব েদেশ শীতকােল মধ্যাহ্ন েথেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাত্র চার ঘণ্টা এবং গ্রীস্মকােল
সূর্যাস্ত েথেক মধ্যরাত পর্যন্ত চার ঘণ্টা সময় পাওয়া যায় েস সব েদেশ পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বালাত্ পাঁচ বাের আদায়
করা কিঠন হেয় পেড় ইত্যািদর পিরপ্েরক্িষেত সুস্পষ্ট েয, পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বালাত্ িতন বাের আদােয়র সুেযাগ েদয়ার

িবষয়িট আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক বান্দাহেদর জন্য অনুগ্রহ ৈব নয়।

যা-ই েহাক,  পাঁচ ওয়াক্েত সতর রাক্‘আত্ ছ্বালাত্ সর্বসম্মত,  েতমিন ছ্বালােতর তারতীব্ সহ কেয়কিট অপিরহার্য
কাজ, যথা : ওযূ থাকা, মনস্িথর (িনয়্যত্), ক্িববলাহমুখী হওয়া (অসম্ভব না হওয়া সােপক্েষ), দাঁড়ােনা (অসম্ভব না
হওয়া সােপক্েষ),  প্রিত রাক্‘আেত সূরাহ্ ফােতহাহ্ পড়া,  রুকূ‘,  িসজদাহ্,  দ্িবতীয় রাক্‘আত্ ও েশষ রাক্‘আেত বসা
এবং বসা অবস্থায় শাহাদাতাইন্, দরূদ পাঠ ও সালাম। এ সব িবষেয় মতপার্থক্য েনই - যা প্রমাণ কের েয, নবী করীম
(ছ্বাঃ) এ সব কাজ অপিরহার্য িহেসেব আঞ্জাম িদেয়েছন। কতক কাজ আেছ েযগুেলার ব্যাপাের মতপার্থক্য রেয়েছ - যা
প্রমাণ কের েয, নবী করীম (ছ্বাঃ) সম্ভবতঃ কখেনা কখেনা েস সব কাজ আঞ্জাম িদেয়েছন এবং যখন আঞ্জাম িদেয়েছন তখন



তা অপিরহার্য (ফরয/ ওয়ািজব্) িহেসেব আঞ্জাম েদন িন, সুতরাং েসগুেলােত মতপার্থক্েয েকােনা সমস্যা েনই।

এমতাবস্থায় যারা পাঁচ ওয়াক্েত সতর রাক্‘আত্ ছ্বালাত্ ফরয/ ওয়ািজব্ হবার িবষয়িট অস্বীকার কের এবং ছ্বালােতর
সর্বসম্মত সুিনর্িদষ্ট ধরন ও কাজগুেলা প্রত্যাখ্যান কের তােদর মনগড়া ফয়ছ্বালাহ্ অনুযায়ী অিবরত ছ্বালােতর

কথা বেল তারা সজ্ঞােন েহাক বা অজ্ঞতাবশতঃই েহাক ছ্বালাতেক ধ্বংস করার েচষ্টা করেছ।

 


